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পড়ালেখায় অনিয়মিত অপকর্মে  নিয়মিত
 মানজুর হোছাইন মাহি

পড়ালেখায় অনিয়মিত, কিন্তু যাবতীয় অপকর্ম  ও মারধরে

নিয়মিত। তাঁ রা সবাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘প্রলয়’ গ্যাংয়ের

সদস্য। গত শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাধবিজ্ঞান

বিভাগের শিক্ষার্থী জোবায়ের ইবনে হু মায়ুনকে পেটান তাঁ রা।

এরপরই তাঁ দের নাম এবং একের পর এক অপকর্মে র তথ্য

জানা যাচ্ছে।

‘প্রলয়’ গ্যাংয়ে রয়েছে অন্তত ২৫ জন শিক্ষার্থী। তাঁ রা সবাই

২০২০-২১ সেশনে ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার প্রায় সব

অপকর্মে  তাঁ রা জড়িত বলে অভিযোগ উঠেছে। সোহরাওয়ার্দী

উদ্যানে মাদক সেবন ও ছিনতাইয়ের ঘটনায়ও তাঁ দের যুক্ত



থাকার অভিযোগ পাওয়া গেছে। গ্যাংয়ের

সদস্যরা ‘আইল্যান্ড’ নামে একটি ব্র্যান্ডের পানির বোতল

বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় দোকানদারদের বিক্রি

করতে বাধ্য করেন।

প্রলয় গ্যাংয়ের সাবেক সদস্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের

সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, গত বছরের নভেম্বরে এই গ্যাংয়ের

কার্য ক্রম শুরু হয়। শুরুতে তাঁ রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ

বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা চিকিৎসা কেন্দ্রের তৃতীয় তলার

একটি কক্ষে আড্ডা দেওয়া শুরু করেন। ধীরে ধীরে এটিকে

কার্যা লয়ে পরিণত করেন।

বিভিন্ন বিভাগের ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে র শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা

বলে জানা যায়, এই গ্যাংয়ের সঙ্গে যুক্ত বলে যাদের নাম এরই

মধ্যে গণমাধ্যমে উঠে এসেছে, তাঁ রা কেউ ক্লাসে ও পড়াশোনায়

নিয়মিত নন। এঁদের মধ্যে কয়েকজন পরের বর্ষে র শিক্ষার্থীদের

সঙ্গে ক্লাস করছেন।

এঁদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং শান্তি ও

সংঘর্ষ  বিভাগের শিক্ষার্থী তবারক মিয়ার বিরুদ্ধে সহপাঠীকে

মারধর করার অভিযোগ আছে। একজন শিক্ষক এসে তাঁ কে

থামান এবং আর কখনো তাঁ র ক্লাসে না আসার নির্দেশ দেন।

আরেক সদস্য স্যার এ এফ রহমান হল ও চারুকলা অনুষদের

প্রিন্ট মেকিং বিভাগের শিক্ষার্থী শাহ আলম এর আগেও



ক্যাম্পাসে মারামারি করে থানায় সোপর্দ হয়েছিলেন।

টিএসসিতে হাজী মুহম্মদ মুহসীন হলের এক শিক্ষার্থীকে মারধর

করার অপরাধে প্রক্টরিয়াল টিম তাঁ কে শাহবাগ থানায় হস্তান্তর

করেছিল।

গ্যাংয়ের আরেক সদস্য শহীদ সার্জেন্ট জহু রুল হক হল এবং

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের আরিফ মনোয়ার মাহিন

তাঁ র বিভাগে শ্রেণি প্রতিনিধি (সিআর) ছিলেন। কিছু দিন আগেই

বিভাগের এক নারী সহপাঠীকে উদ্দেশ করে কু রুচিপূর্ণ  মেসেজ

দেওয়ার অপরাধে শিক্ষকরা তাঁ কে সিআর পদ থেকে বহিষ্কার

করেন।

গ্যাংয়ের অন্য দুই সদস্য মার্কেটিং বিভাগের বিপ্লব হোসেন জয়

ও মো. শোভন। দুজনই বিভাগের ২৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী। কিন্তু

ক্লাসে অনিয়মিত ও পরীক্ষায় অকৃ তকার্য  হওয়ায় তাঁ দের

দুজনকেই আবার প্রথম বর্ষে  অর্থা ৎ মার্কেটিং ২৮ ব্যাচে ভর্তি

হতে হয়েছে।

জগন্নাথ হল ও লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রত্যয় সাহার খোঁ জ

নিলে জানা যায়, তিনি প্রথম সেমিস্টারে নিয়মিত ক্লাসে এলেও

দ্বিতীয় ও তৃতীয় সেমিস্টারে তাঁ কে বিভাগে দেখাই যায় না। ক্লাসে

নিয়মিতই অনুপস্থিত থাকেন।

দুই সদস্য কারাগারে : গত রবিবার আহত শিক্ষার্থী জোবায়েরের

মা প্রলয় গ্যাংয়ের ১৯ জনের নাম উল্লেখ করে এবং

অজ্ঞাতপরিচয় ছয়-সাতজনকে আসামি করে শাহবাগ থানায়

মামলা করেছেন। পুলিশ গ্যাংয়ের দুজনকে গ্রেপ্তার করে



আদালতে পাঠায়। আদালত তাঁ দের কারাগারে পাঠানোর আদেশ

দেন।

গ্রেপ্তারকৃ তরা হলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড

ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগ ও স্যার এ এফ রহমান হলের

সাকিব ফেরদৌস এবং নৃবিজ্ঞান বিভাগ ও কবি জসীমউদ্দীন

হলের শিক্ষার্থী নাইমুর রহমান দুর্জয়। গতকাল সোমবার রাতে

কালের কণ্ঠকে এ তথ্য নিশ্চিত করেন শাহবাগ থানার ওসি  নূর

মোহাম্মদ।

মামলার অন্য আসামিরা হলেন মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল

এবং শান্তি ও সংঘর্ষ  অধ্যয়ন বিভাগের তবারক মিয়া, একই হল

ও ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস বিভাগের ফয়সাল আহমেদ সাকিব

ও ফারহান লাবিব, হাজী মুহম্মদ মুহসীন হল ও দর্শ ন বিভাগের

অর্ণ ব খান, মার্কেটিং বিভাগের মোহাম্মদ শোভন ও বিপ্লব

হোসেন জয়, কবি জসীমউদ্দীন হল ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের

সাদ, ট্যু রিজম অ্যান্ড হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের সিফরাত

সাহিল, শহীদ সার্জেন্ট জহু রুল হক হল ও সমাজকল্যাণ

বিভাগের হেদায়েতুন নুর, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা

বিভাগের ছাত্র আরিফ মনোয়ার মাহিন, তথ্যবিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার

ব্যবস্থাপনা বিভাগের সাদমান তাওহিদ বর্ষ ণ, একই হলের

আবদুল্লাহ আল আরিফ, মুক্তিযোদ্ধা জিয়াউর রহমান হল এবং

ফার্সি  ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের সৈয়দ নাসিফ ইমতিয়াজ, হাজী

মুহম্মদ মুহসীন হলের আবু রায়হান, জগন্নাথ হলের ও

লোকপ্রশাসন বিভাগের প্রত্যয় সাহা, জসীমউদ্দীন হলের



রহমান জিয়া, চায়নিজ ল্যাঙ্গুয়েজ বিভাগের ফেরদৌস আলম

ইমন, ফাইন্যান্স বিভাগের মোশারফ হোসেন ও জগন্নাথ হলের

জয় বিশ্বাস।

পানি বিক্রিতে একচেটিয়া : প্রলয় গ্যাংয়ের সদস্যরা অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানের পানির বোতল বাদ দিয়ে ‘আইল্যান্ড’ প্রতিষ্ঠানের

পানি কিনতে বাধ্য করেছেন বলে অভিযোগ করেন বিশ্ববিদ্যালয়

ক্যাম্পাস ও আশপাশের ব্যবসায়ীরা। অন্য প্রতিষ্ঠানের দুই

লিটার পানির বোতলের দাম ৩৫ টাকা হলেও আইল্যান্ড

প্রতিষ্ঠানের বোতলের দাম ৪০ টাকা। ব্যবসায়ীদের অভিযোগ,

আইল্যান্ডের দাম বেশি হওয়ায় অনেক সময় মানুষ কিনতে চায়

না। তবু প্রলয় গ্যাংয়ের ভয়ে ওই পানি তাদের রাখতে হয়।

চিকিৎসকের ওপর হামলা : গত বছরের ৮ আগস্ট রাতে ঢাবির

শহীদ বুদ্ধিজীবী ডা. মোহাম্মদ মোর্তজা চিকিৎসাকেন্দ্রের

বিপরীত পাশে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার এলাকায় ঢাকা মেডিক্যাল

কলেজ হাসপাতালের এক ইন্টার্ন  চিকিৎসককে মারধরের

ঘটনায় ওই গ্যাংয়ের সদস্যরা জড়িত ছিলেন বলে সন্দেহ

করছেন ওই ভুক্তভোগী চিকিৎসক। এ কে এম সাজ্জাদ হোসেন

নামের ওই চিকিৎসক বলেন, ‘মামলার ১ নম্বর আসামি তবারক

মিয়াকে আমার প্রবল সন্দেহ হচ্ছে যে সে ছিল। আমায়

মারধরের সময় সে-ই প্রথম আমার কাছে এসেছিল। তখন এই

তবারক তার এক বড় ভাইসহ এসে আমার কাছে এমন বক্তব্য

দিয়েছিল যে সে খুব অসহায়। তাকে ফাঁসাতে কেউ আমায় তার



নাম বলেছিল। আমিও সে রকমটি মনে করেছিলাম। কিন্তু এখন

এসব সংবাদ দেখে মনে হচ্ছে আসলে সে-ই জড়িত ছিল।’

গ্যাং সংস্কৃ তিমুক্ত ক্যাম্পাসের দাবি : এদিকে জোবায়েরের ওপর

নির্ম ম ও নৃশংস হামলার প্রতিবাদে এবং গ্যাং সংস্কৃ তিমুক্ত

ক্যাম্পাসের দাবিতে গতকাল দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু

ভাস্কর্যে র পাদদেশে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছেন

জোবায়েরের সহপাঠী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

মানববন্ধনে শিক্ষার্থীরা অনতিবিলম্বে হামলায় জড়িত সবাইকে

ক্যাম্পাস থেকে স্থায়ী বহিষ্কার ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি

জানিয়েছে।

সার্বি ক বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য  মো.

আখতারুজ্জামান বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় একেবারেই তার নিজস্ব

আইনে চলবে। এগুলো আমাদের নজরে এসেছে। আমরা

শক্তভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। কোনো বখাটে, গ্যাং, উচ্ছৃঙ্খল

কারোই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী শিক্ষার্থীদের মধ্যে থাকার

যোগ্যতা নেই


